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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Տ Հo মোহন অমনিবাস
কুমার সাহেব পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া মিঃ বেকারের হাতে দিলেন। তিনি দ্রুত হস্তে চাবি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভিতরের প্রহরীও অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। তিনি পুনরায় গর্জন করিয়া উঠিলেন, “অপদার্থের দল! তোমাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করবো আমি।”
এমন সময় কুমার সাহেব আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উত্তর দিকের ছোট সিন্দুকটার মুক্ত ডালা ধরিয়া টান দিলেন। সিন্দুক শূন্য, ভিতরে এক টুকরা বস্তুও নাই। তিনি হায় হায়’ শব্দ করিয়া উঠিলেন; কহিলেন, “গেছে, সব গেছে। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। ঐ দেখুন মিঃ বেকার, গজদন্তের বহুমূল্য সেটও গেছে। রৌপ্য ও স্বর্ণনির্মিত আলমারিও গেছে। হায়! হায়! হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! ওরে বাবা! কে আমার এমন সর্বনাশ করলে ? হায়! হায়! হায়! মোহন আমার বুকে ছুরি মেরে গেল না কেন? এ শোক আমি সহ্য করবো কি কোরে? হায়, হায়, হায়, আমার সর্বস্ব গেল, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।” কুমার সাহেব ক্ষিপ্ত কুকুরের মত চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া নানা স্বরে চিৎকার করিতে লাগিলেন। কত টাকা মূল্যের সম্পদ গেছে, মুখে মুখে হিসাব করিয়া বুক চাপড়াইতে লাগিলেন ও মোহনের উদ্দেশ্যে অভিশাপ ছড়াইতে লাগিলেন।
এদিকে কুমার সাহেব যখন ভূগর্ভ কক্ষটি কাপাইয়া তুলিলেন, মিঃ বেকার তখন বাক হারা হইয়া গেলেন। তিনি বিহুল দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া চারিদিক দেখিতেছিলেন। তাহার কথা কহিবার শক্তি যেন সম্পূর্ণ অস্তহিত হইয়াছিল।
সহসা কুমার সাহেব মিঃ বেকারের নিশ্চল অবয়ব ও নির্বাক মুখের দিকে চাহিয়া চিৎকার করিয়া কহিলেন, “একটা কথাও বলো, সাহেব! আমাকে বলো, তুমি কেমন চমৎকার রক্ষা করেছ আমাকে!”
মিঃ বেকার অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, “দসু মোহন! দসু মোহন” পাগলের মত চিৎকার করিয়া কুমার কহিলেন, “হা হা, দসু মোহন! দসু্য মোহন!” সহসা মিঃ বেকার ক্রোধে যেন ফাটিয়া পড়িলেন; ভিতরের প্রহরী তখনও নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া তিনি তাহার চুলের গুচ্ছ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চিৎকার করিয়া নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রহরীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। "
অবশেষে হতাশ হইয়া মিঃ বেকার কহিলেন, “না, এ তো স্বাভাবিক নিদ্রা নয়।
কুমার সাহেব কহিলেন, “কে ক্লোরোফরম করেছে?" “আবার কে! মোহন ভিন্ন এ ক্ষমতা কা’র ?’ মিঃ বেকার কহিলেন। কুমার সাহেব সেইখানে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, “তা হলেই আমাকে সেরেছে। আমার আর কোন উপায়ই নেই।”
“না, নেই।” মি; বেকার ধীরে ধীরে কহিলেন। - কুমার চিৎকার করিয়া কহিলেন, “এত বড়ো অত্যাচার, এমন শয়তানী, সাজা পাবে না ?”
মিঃ বেকার নির্বিকার স্বরে কহিলেন, “পুলিসে খবর দিন।” কুমার কহিলেন, “তাতে আর কি ফল ফলবে?”
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